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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Տ Գ 8 মোহন অমনিবাস
ধীরে পুনরায় অগ্রসর হতেই দস্যকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে দেখতে পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হ’ল, তা’ প্রকাশ কোরে বলা দুষ্কর ব্যাপার।
আমি দেখলুম, দসু্য আমার দিকে পিছন ফিরে বিপরীত দিকে মুখ কোরে বসে আছে। মাত্র কয়েক মুহুর্তের চিন্তা, তার পরেই আমি মন স্থির করে ফেললুম। আমি দুই লাফেএকেবারে তার ঘাড়ের উপর ঝাপিয়ে পড়লুম। সে এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে তার হাতের রিভলভারটা আমার উপর তাক করবার চেষ্টা করল, আমি তাকে সে সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করলুম এবং তাকে এমন প্যাচ কষে মাটির ওপর চিৎ কোরে ফেললুম যে তার দুটি হাত পিছ-মোড়া হয়ে তার দেহের চাপে মাটির সঙ্গে আটকে গেল।
তারপর তার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দসুর মুখের দিকে চেয়ে বললুম, “পুরাতন বন্ধু! এইবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমি দস্য মোহন ! আমাকে এই মুহুর্তে আমার পকেট-বই, আর মহিলাটির ব্যাগটি ফেরত দিতে হবে। যদি ভাল ভাবে সম্মত হও, তা’ হ’লে আমি তোমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবো। এমন কি আমার সহকারীদের মধ্যেও তোমাকে একজন গণ্য করবো। রাজী আছ কি-না?”
“হা, রাজী।” দসু্য বিড়বিড় কোরে বললে। “উত্তম। আমি স্বীকার করছি, তোমার আজকার কাজ খুব সন্তোষজনক হয়েছিল। আমি খুশি হয়েছি। আমরা পরস্পরে বন্ধু হবো।” বোলে আমি তার কক্ষ হতে উঠে দাঁড়ালুম।
সহসা দসু্য পকেট থেকে একটা ছোরা বার কোরে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ’ল। “ওরে গাধা। ওরে বিশ্বাসঘাতকা” আমি চিৎকার কোরে উঠলুম। তারপর আমি একহাতে তার আক্রমণ প্রতিরোধ করে অন্য হাতে কানের নীচে এমন এক ঘুষি বসালুম যে সে “ব্যাপারে!” বোলে মাটির ওপর লুটিয়ে পোড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।
দসু মোহনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! হতভাগা বুঝলেন যে কার সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েছিল। সে যদি কথা মত কাজ করতো.সত্য বলতে কি, তার মত শক্তিমান,বুদ্ধিমান, সহাসী সহকর্মী পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। তার ভবিষ্যৎউজ্জ্বল হয়ে উঠতো। যাক। দসু্যটার পকেটে আমার পকেট-বই পাওয়া গেল পকেট বইয়ের ভিতরে আমার দলিল-পত্র এবং দশ হাজার টাকার নোটও পাওয়া গেল। আমি ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে তার পকেট-বইখানাও বার কোরে নিলুম। একখানা ঠিকানা লেখা খামে দেখলুম, তার নাম ‘রামদীন চোবে।”
আমি চমকিত হয়ে উঠলুম। রামদীন চোবে—যে কিছুদিন আগে বেনারসে এক জমিদারকে খুন কোরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ? যে তিন মাস পূর্বে ট্রেনে এক মহিলা ও তার দুই পুত্রকে হত্যা কোরে সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিল? যে রামদীন হাজারিবাগের জেল-ওয়ার্ডারকে খুন কোরে জেলের পাচিল টপকে সেই যে পলায়ন করেছিল, আজ পর্যন্ত পুলিসের সকল প্রচেষ্টা বিফল কোরে দূরে দূরে থাকতে সক্ষম হয়েছে? আমি উত্তমরূপে তার মুখ পরীক্ষা করলুম। আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। হা, এই জন্যই এই মুখ কিছু সময় পূর্বে
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